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তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৫৯২৫
যাদের দেশে গণতন্ত্র হুমকির মুখে তারা অন্য দেশকে
সবক দেয়ার অধিকার রাখে কি না: প্রশ্ন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর
চট্টগ্রাম, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :


‘যাদের দেশে নির্বাচনের ফলাফলকে ভণ্ডুল করার জন্য সংসদে হামলা হয়, ঘেরাও করে পুলিশসহ জনহত্যা হয়, স্পিকারের চেয়ারে বসে হামলাকারীর ছবি তোলা হয়, যাদের দেশে এভাবে গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন, অন্য দেশকে গণতন্ত্রের সবক দেয়ার অধিকার তারা রাখে কি না’ প্রশ্ন রেখেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 


আজ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যমন্ত্রী এসকল কথা বলেন। 


মন্ত্রী বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক’দিন আগে গণতন্ত্র সম্মেলনে পাকিস্তানসহ অনেককে দাওয়াত করা হলো, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রও আজ হুমকির সম্মুখীন। কারণ মার্কিন সংসদে যেভাবে হামলা ও কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছিল এমন ঘটনা কখনো বাংলাদেশে হয়নি।’ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র, তাদের সাথে আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ক এবং জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনেও তাদের সাথে আমাদের সহযোগিতা রয়েছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, বন্ধুপ্রতিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ জানাবো, যারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি, এদেশের উন্নয়ন সমৃদ্ধি নিয়ে যারা ঈর্ষান্বিত, তাদের কথায় যেন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত না হয়, আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এসে মুজিববর্ষে সেটিই আমাদের প্রত্যাশা। 


মন্ত্রী বলেন, ‘জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশ অনেক উন্নত রাষ্ট্রের চেয়েও সফল এবং এক্ষেত্রে দেশের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী  বাহিনী পুলিশ, র‌্যাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজকে তাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাটি জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দিচ্ছে, উৎসাহিত করছে।’ 


চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ সালামের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক জসিম উদ্দিন শাহের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন, আবুল কালাম আজাদ, আবুল কাশেম চিশতি, এটিএম পিয়ারুল ইসলাম প্রমুখ। 

                                        সুবর্ণজয়ন্তীতে ডিআরইউ অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

এদিন বিকেলে ঢাকা পৌঁছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তীতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি আয়োজিত শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন, মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। 


ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছে। 


দুই যুগের সমৃদ্ধ ও সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধতায় উজ্জ্বল সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি শিশু-কিশোরদের দেশের ঠিক ইতিহাসচর্চায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। 


অনুষ্ঠান শেষে শিশু-কিশোরদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ড. হাছান।

নবনির্বাচিত ডিআরইউ সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম হাসিবের সঞ্চালনায় ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক নাদিয়া শারমিনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আবুল বারক আলভী, শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক আশরাফুল আলম পপলু ও রঙধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান কাউসার আহমেদ অপু বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। 

#
আকরাম/পাশা/সাহেলা/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                    নম্বর : ৫৯২৪
কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষা ও দেশের উন্নয়নে আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে
                                                                            -- প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা
ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :


কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষা ও দেশের উন্নয়নে আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। তিনি বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিতে হবে আজকের শিশুদেরকেই। তাই শিশুরা যেন সৃজনশীল, মননশীল এবং মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে’।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি অডিটোরিয়ামে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনন্য আয়োজন ‘বঙ্গবন্ধুকে জানো, বাংলাদেশকে জানো’ দুই দিনব্যাপী শিশু মেলা। 


প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ এই বিজয় দিবস ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। শিশুদের জাতির পিতার সুবিশাল নেতৃত্বের গুণাবলি মনেপ্রাণে ধারণ করতে হবে। সঠিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে হবে’।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ  অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন, ড. মহিউদ্দীন আহমেদ ও মোঃ মুহিবুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

আলোচনা পর্ব শেষে প্রতিমন্ত্রী জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় সাহিদা বেগম রচিত ‘বঙ্গবন্ধুর শিশু ভাবনা ও বাংলাদেশের শিশু আইন’ বইয়ের মোড়ক উম্মোচন করেন। 

#

আলমগীর/পাশা/সাহেলা/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৫৯২৩
জাপান ও ইউ’কে কর্তৃক ৮০ লাখ ডোজ এস্ট্রেজেনেকার ভ্যাকসিন হস্তান্তর
ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :


আজ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেকের নিকট কোভ্যাক্স ফ্যাসিলিটিজের আওতায় জাপান সরকার কর্তৃক ৪০ লাখ ৮০০ ডোজ এবং ইউকে সরকার কর্তৃক ৪০ লাখ ৫৫ হাজার ডোজ এস্ট্রেজেনেকার ভ্যাকসিন হস্তান্তর করা হয়। জাপান সরকারের পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত ঘধড়শর ওঞঙ এবং ইউকে সরকারের পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার জড়নবৎঃ ঈযধঃঃবৎঃড়হ-উরপশংড়হ নিজ নিজ দেশের পক্ষে ভ্যাকসিনগুলো হস্তান্তর করেন।

মন্ত্রী বলেন, জাপান মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলাদেশের ভীষণ আস্থাভাজন বন্ধুরাষ্ট্র। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারও দেশের যেকোনো ক্রান্তিকালে বাংলাদেশের পাশেই থাকে। দেশ দু’টি থেকে পাওয়া এই ভ্যাকসিনগুলো করোনা মোকাবিলায় নিঃসন্দেহে আমাদেরকে আরো শক্তিশালী করবে। দেশে এখন সাড়ে ৪ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন রয়েছে। এ মাসের মধ্যেই বুস্টার ডোজ দেওয়ার কাজও শুরু করা হবে। করোনায় এই মুহুর্তে আক্রান্ত ও মৃত্যুহার উভয়ই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দেশে এখন পর্যন্ত ৩ জন ওমিক্রন আক্রান্ত পাওয়া গেছে। আশার কথা ৩ জনকেই কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে। তারা চিকিৎসা নিচ্ছে ও এখন ভালো আছে। তবে, দেশের মানুষকে স্বাস্থ্যবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, মুখে মাস্ক পড়তে হবে এবং টিকা নিতে আগ্রহী হতে হবে। তাহলেই কাক্সিক্ষত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান।’

হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ইউনিসেফ’র কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ঝযবষফবহ ণবঃ,  স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়াসহ দূতাবাস ও হাইকমিশনারের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
#

মাইদুল/পাশা/সাহেলা/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৫৯১২ 

সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণ উপলক্ষ্যে 

আমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে সকাল ৬টার পরিবর্তে সোয়া ৭টায় থেকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে
ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) : 


মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে উক্ত অনুষ্ঠানে সকাল ৬টার পরিবর্তে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে উপস্থিত থাকার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়- এর সচিব, ৯ পদাতিক ডিভিশন- এর জিওসি, ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক অভ্যর্থনা ও বিদায় জানানোর জন্য উপস্থিত থাকবেন।

#

দেবাশীষ/পাশা/সাহেলা/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  




                                                                  নম্বর : ৫৯২২

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য 

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) : 

সরকারি-সেরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :


মূলবার্তা :   

‘‘মহান বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্থবক অর্পণের সময় কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে সকাল ৬টার পরিবর্তে ৭.১৫টায় উপস্থিত হওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রাণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।”

#

দেবাশীষ/পাশা/সাহেলা/রফিকুল/শামীম/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৫৯২১
স্বাধীনতা বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন
                                        -- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী
ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :


বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক বলেছেন, বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। কেবল সার্বভৌম রাষ্ট্রই নয়, এই রাষ্ট্রকে একইসঙ্গে সফল ও নন্দিতও করা হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য শহিদ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাঙালি জাতি চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে ।  


মন্ত্রী আজ রাজধানীর বিটিএমসি ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন উপলক্ষ্যে বিটিএমসি'র বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। 


মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি দেওয়ার সময় পাননি। এখন, সেই কাজটি তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষতার সঙ্গে করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার। এ সরকারের আমলে দেশের প্রতিটি খাতেই উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। সরকার জনগণের কল্যাণে উন্নয়ন করে যাচ্ছে এবং তাদের প্রশংসনীয় ভূমিকায় দেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিণত হয়েছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আব্দুল রউফ, বিটিএমসি’র চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হোসেনসহ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
#

 সৈকত/পাশা/সাহেলা/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                   নম্বর : ৫৯২০
‘মহাবিজয়ের মহানায়ক’ প্রতিপাদ্যে আগামীকাল শুরু হচ্ছে জাতির 

পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানমালা
ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :


১৬ই ডিসেম্বর ২০২১ ‘মহাবিজয়ের মহানায়ক’ প্রতিপাদ্যে বর্ণাঢ্যভাবে শুরু হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি আয়োজিত এ অনুষ্ঠানমালার ১ম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল সাড়ে ৪টায়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার পরিচালনায় থাকবে সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে জাতীয় পতাকা হাতে দেশের সর্বস্তরের মানুষ এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

শপথগ্রহণ শেষে আলোচনা পর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। সম্মাননীয় অতিথির বক্তব্য রাখবেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী রাম নাথ কোবিন্দ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এবং স্বাগত বক্তব্য রাখবেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। 


আলোচনা পর্ব শেষে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানা সম্মাননীয় অতিথিকে ‘মুজিব চিরন্তন’ শ্রদ্ধাস্মারক প্রদান করবেন এবং এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত দু’টি স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হবে। সন্ধা ৭টায় শুরু হবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীসহ দেশের বরেণ্য শিল্পীদের পরিবেশনায় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
#

লিপি/পাশা/সাহেলা/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮২০ঘণ্টা 

 
তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ৫৯১৯
ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে ৬৬ লাখ ৬০ হাজার টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করেছেন
                                                                                                  -- ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :


আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মেলন কক্ষে ৩৪ জন ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ৬৬ লাখ ৬০ হাজার টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫ জনকে প্রদত্ত ৪৫ লাখ টাকা, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে ২১ জনকে প্রদত্ত 

৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা ও বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে ৮ জনকে প্রদত্ত ১৫ লাখ টাকার অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।

 চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, ক্রিকেট, আরচারি, শূটিং, হকি, দাবা, সুইমিং ও ফুটবলসহ সব খেলায় আমাদের খেলোয়াড়রা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একের পর এক সাফল্য নিয়ে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী সুখে-দুঃখে সবসময় আমাদের খেলোয়াড়দের পাশে ছায়ার মতো থাকেন। স্পোর্টসের উন্নয়নে বা যেকোনো ক্রীড়াবিদ বা ক্রীড়া সংগঠকের যেকোনো সমস্যায় তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি ক্রীড়াসেবীদের কল্যাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু’র নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত ‘বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন’ এ করোনাকালীন সময়ে ১০ কোটি টাকাসহ আরো ২০ কোটি টাকা মোট ৩০ কোটি টাকা  সিডমানি প্রদান করেছেন। ক্রীড়াঙ্গনকে এভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।’

অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব পরিমল সিংহ, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্য আবদুল গাফফার, মন্ত্রণালয় ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                    নম্বর : ৫৯১৮
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের সক্ষমতা জানান দিতে এআই প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে
                                                                           -- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, দেশে ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তুলতে ডিজিটাল ন্যানো লোন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সফট্ওয়্যার শিল্পে বিশ্বে বাংলাদেশ মর্যাদার আসনে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের সক্ষমতা জানান দিতে উন্মুক্ত জাতীয় ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স’ (এআই) প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বনানীতে হোটেল শেরাটনে সিটি ব্যাংক এবং বিকাশের যৌথে উদ্যোগে ডিজিটাল ঋণ সেবা কার্যক্রম ‘ডিজিটাল ন্যানো লোন’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।  


অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফরাহ মোঃ নাছের, সিটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার, সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এবং বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদীরসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

পলক বলেন, ‘ইতোমধ্যেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, বিগডাটা, রোবটিকস্, মেশিন লার্নিং এগুলো প্রয়োগ করছি। সরকার ওপেন এআই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিকাশসহ ব্যাংকিং ও অন্যান্য সার্ভিস সেক্টরকে এর মাধ্যমে সহায়তা করতে চায়।’ 


প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারিতে যখন বিশ্বের অনেক উন্নত, সমৃদ্ধ ও আধুনিক রাষ্ট্রগুলো তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক এবং বিচারিক কার্যক্রম চলমান রাখতে বাধাগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিচারিক কাজসহ সবকিছু সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। বিগত ২১ মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসিকতা, সততা ও  দূরদর্শিতা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল দেশের ১৭ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, এমন একটা সময়ে জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করছে যখন বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে একটা অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। 


পরে প্রতিমন্ত্রী ‘ডিজিটাল ন্যানো লোন’ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। 

#
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Maiden Bangladesh tour of Kovind takes off
Dhaka, 15 December :    
​
Indian President Ram Nath Kovind has arrived in Dhaka on a three-day visit to attend the celebrations marking the Golden Jubilee of Bangladesh's Independence and Mujib Year.
The president arrived at Dhaka’s Hazrat Shahjalal International Airport at 11:10 am on Wednesday aboard a special Indian Airlines flight.
Kovind was accompanied by first lady Savita Kovind, and daughter Swati Kovind. 
President Md. Abdul Hamid received his Indian counterpart with a bouquet at the airport while Rashida Khanam also presented a bouquet to the Indian first lady at the airport. The red carpet was rolled out for his reception
Maintaining the health guidelines due to pandemic situation, the Indian president was given a guard of honour with 21-gun salute by a smartly turned out contingent drawn from Bangladesh Army, Navy and Air Force there. The visiting delegation members also followed health rules, including wearing masks and maintaining social distancing, on the occasion
The state guest also inspected the parade and subsequently both the Presidents introduced the respective countries delegation to each other.
India's education minister and two parliament members alongside several seniorofficials are also accompanying the president on his maiden Bangladesh visit.
 
Liberation War Affairs Minister A K M Mozammel Haque, Agriculture Minister Dr. Muhammad Abdur Razzaque, Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen, State Minister for Foreign Affairs Md Shahriar Alam, among others, were present at the airport to welcome the Indian president. Besides, dean of diplomatic core, cabinet secretary, chiefs of the three services, principal secretary to the Prime Minister's Office, Inspector General of Police, secretaries concerned to the President's office and senior civil and military officials were also present there.
The airport area was decorated for the President’s arrival and Bangladeshi and Indian flags flew atop the terminal.
Two large portraits of the two presidents were set up on either side of the VVIP terminal and a large welcome sign, carrying greetings written in both Bangla and English, was also raised.   
The Indian President placed wreath at the Memorial to pay homage to the memory of Bangladesh's nine-month-long 1971 Liberation War martyrs at the National Memorial in Savar on the outskirts of the capital.

On his arrival there, Liberation War Affairs Minister A K M Mozammel Haque, Agriculture Minister Dr. Muhammad Abdur Razzaque, State Minister for Housing and Public Works Sharif Ahmed and General Officer Commanding (GOC) of 9 Infantry Division of Bangladesh Army Major General Shaheenul Haque and high civil and military officials welcomed the Indian president.
A smartly turned-out contingent drawn from Bangladesh Army, Navy and Air Force gave him a guard of honour while the bugles played the last post.
Kovind  planted a sapling of “Ashok Tree” on the memorial premises and signed the visitors’ book on the occasion.
Kovind left the National Memorial around 12:50 pm for Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Museum in the capital's Dhanmondi 32 to pay tributes to the country's founding Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bangalee of all times. 
Later, Indian President also visited the Bangabandhu Memorial Museum on Dhanmondi to pay respect to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He placed wrath in front of the Mural of Bangabandhu to pay glowing tribute to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Sheikh Rehana the younger daughter of Bangabandhu, received him there. Ram Nath Kovind visited the museum and signed the visitor’s book. 
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                           নম্বর : ৫৯১৬
ইটাভাটাগুলোকে অবিলম্বে ব্লক উৎপাদনের কাজ শুরুর আহ্বান পরিবেশ সচিবের

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল বলেছেন, দেশের প্রচলিত ইটাভাটাগুলোকে পরিবেশবান্ধব ব্লক উৎপাদনের জন্য রূপান্তরের কাজ এখনই শুরু করতে হবে।  পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারি কাজে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রচলিত ইটের ব্যবহার শূন্যের কোটায় নিয়ে আসতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।  এক্ষেত্রে ব্লক উৎপাদকারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করছে সরকার।


আজ পরিবেশ অধিদপ্তরের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ‘এফএএল-জি ইট উৎপাদন, প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা’য়  প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ সচিব  এসব কথা বলেন। 


মোস্তফা কামাল বলেন,  পরিবেশ সুরক্ষা এখন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। এছাড়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পরিবেশ সুরক্ষা অন্যতম পূর্বশর্ত। তাই, মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষণকারী প্রচলিত পোড়া ইটের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ব্লক ইট অথবা ফ্লাই এশ, লাইম ও জিপসামের তৈরি  FAL-G ইটের ব্যবহার করতে হবে । তিনি বলেন, সকল ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত  করতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।


পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আশরাফ উদ্দিন, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞগণ  কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন ।
#
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নারীরা এখন লিঙ্গ বৈষম্যহীন দুর্যোগ সহনীয় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে অন্যতম শক্তি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে










-ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) : 


দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, এক সময় বাংলাদেশে নারীরা যে কোন দুর্যোগে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হতো। কিন্তু এ চিত্র অভাবনীয়ভাবে পাল্টে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ফলে নারীরা এখন লিঙ্গ বৈষম্যহীন দুর্যোগ সহনীয় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম শক্তি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে । সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক কাঠামোয় নারী স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা পুরুষের এক-তৃতীয়াংশ ছিল। সক্ষমতা, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বেও তারা পিছিয়ে ছিল । এ অসমতা দূর করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সালে ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন’ দিবসে সিপিপিতে ১৮ হাজার ৫০৫ জন ‘নতুন নারী স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্তি’ উদ্বোধন করেন।


প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ‘জাতিসংঘ জনসেবা পদক-২০২১’ অর্জন উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন ।


প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় সিপিপির ৭৬ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত রয়েছে, যার অর্ধেক নারী। সিপিপির প্রশিক্ষিত ও উপকরণে সজ্জিত নারী স্বেচ্ছাসেবকগণ বর্তমানে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত হয়েছে । নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে উপকূলীয় এলাকায় বিশেষতঃ নারীদের মধ্যে দুর্যোগের আগাম প্রস্তুতি, নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।


ডা. এনামুর রহমান বলেন, ১৯৭৪ সালে ওয়ারল্যাসের মাধ্যমে ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কথা বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান । গড়ে তোলেন বিশাল এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সিপিপি । বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠানটিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আধুনিক সাজে সজ্জিত করার ফলে ঘূর্ণিঝড় প্রস্ততি কর্মসূচিতেই নারীর ক্ষমতায়নে উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে ‘এসডিজি অর্জনে জেন্ডার-রেসপন্সিভ সেবা’ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশকে গৌরবময় পদক দিয়েছে জাতিসংঘ।


এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ।
#

সেলিম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মাসুম/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                      নম্বর : ৫৯১৪
পাখিসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে দেশে এয়ারগান ব্যবহার ও বহনে নিষেধাজ্ঞা জারি
ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর): 

দেশের জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ৪৯ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এয়ারগান ব্যবহার বা বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ১৪ ডিসেম্বর এবিষয়ে এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।


তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় শ্যুটিং ফেডারেশন নিবন্ধিত শ্যুটিং ক্লাব ও বনাঞ্চল সন্নিহিত এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী তাদের নিরাপত্তা, দৈনন্দিন প্রয়োজন ও সামাজিক প্রথার কারণে নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকবে। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ হতে এটি কার্যকর হবে।
# 
দীপংকর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী  




                                                          নম্বর : ৫৯১৩ 
টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য 

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) : 


সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :  

মূলবার্তা :  

আগামীকাল মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণকালে নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কেউ উপস্থিত থাকতে পারবেন না। কেবল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়- এর সচিব, ৯ পদাতিক ডিভিশন- এর জিওসি, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক অভ্যর্থনা ও বিদায় জানানোর জন্য উপস্থিত থাকবেন -মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। 

#
দেবাশীষ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২১/১৩৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                      নম্বর : ৫৯১১
ঢাকায় রাম নাথ কোবিন্দ
ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর): 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ আয়োজনে অংশ নিতে ঢাকায় পৌঁছেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ। আজ সকাল ১১.১০টা নাগাদ ভারতের বিমানবাহিনীর একটি ফ্লাইটে তিনদিনের সফরে সস্ত্রীক ঢাকায় পৌঁছান কোবিন্দ। 


ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান এবং ফার্স্ট লেডি সবিতা কোবিন্দকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং তাঁর স্ত্রী রাশিদা খানম।


বিমানবন্দরের ভিভিআইপি টার্মিনালে ২১ বার তোপধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানো হয় রাম নাথ কোবিন্দকে। তিন বাহিনীর সুসজ্জিত একটি দল গার্ড অভ অনার প্রদান করে। দেওয়া হয় লাল গালিচা সংবর্ধনা। গার্ড পরিদর্শন শেষে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে লাইন অভ প্রেজেন্টেশনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। 


এ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম, কূটনৈতিক কোরের ডিন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, তিন বাহিনীর প্রধান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, আইজিপিসহ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
#

ইমরানুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১৪০৫ ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী                                                                                                                     নম্বর : ৫৯১০
কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর):

 
কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটিতে (জিআইএফএস) বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু রিসার্চ চেয়ার নিয়োগসহ সকল বিষয় সম্পন্ন হয়েছে। জিআইএফএসের জিনোমিকস ও বায়োইনফরমেটিকসের পরিচালক ড. অ্যান্ড্রু শার্পকে বঙ্গবন্ধু রিসার্চ চেয়ার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
 
এ চেয়ারের আওতায় বাংলাদেশের জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত (এনএআরএস) প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা অনুযায়ী সমসাময়িক বিষয়ের ওপর এনএআরএসের ৬ জন গবেষক পিএইচডি এবং ১৫ জন গবেষক পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা করার সুযোগ পাবেন। তাছাড়া, এই চেয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং কানাডার কৃষি গবেষকদের মধ্যে গবেষণা, উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময় ও সহযোগিতা বিষয়ে সম্পর্ক স্থাপিত হবে ও এটি অব্যাহত থাকবে। 
 
এদিকে গত রবিবার ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) চত্বরে জিআইএফএস এর আঞ্চলিক অফিস চালু হয়েছে।  এ অফিসের উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। এ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু রিসার্চ চেয়ার ড. অ্যান্ড্রু শার্পের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। এই সফরকালে তিনি পিএইচডি ও পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক নির্বাচন বিষয়ে বিএআরসি’র সাথে আলোচনা করেন।
 
বঙ্গবন্ধু-পিয়ারে ট্রুডো কৃষিপ্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন:  বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু-পিয়ারে ট্রুডো কৃষিপ্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। এটি বাস্তবায়নে জিআইএফএস-কানাডা বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।
 উল্লেখ্য,সাস্কাচুয়ান কানাডার কৃষি উৎপাদনে শীর্ষ স্থানীয় প্রদেশ এবং সাস্কাচুয়ানকে কানাডার খাদ্য ভান্ডার বলা হয়। সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয় কানাডায় কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। গত রোববার জিআইএফএসের আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধনকালে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বহুমুখী ও মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনে সাস্কাচুয়ান অঞ্চলের বিশ্বজুড়ে সুনাম রয়েছে। সেখানে বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন, ঢাকায় তাদের অফিস চালু এবং বঙ্গবন্ধু-পিয়ারে ট্রুডো কৃষিপ্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপনের ফলে কানাডার প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যাবে। বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে কৃষিখাতে সহযোগিতা আরো জোরদার হবে।
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Prime Minister's message on the Great Victory Day and National Day
Dhaka, 15 December : 

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the Great Victory Day and National Day :   


"Today is the 16 December- our great Victory Day. Bangladesh has completed 50 years of her victory. This is a glorious day of the Bangalee nation. Responding to the clarion call of the Greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Bangalee nation achieved ultimate victory on this day in 1971 after 23 years of intense political struggles and 9 months of blood-shedding War of Liberation.   


I extend my heartiest greetings and congratulations to the countrymen on the occasion of the Golden Jubilee of our great victory. I recall with deep gratitude Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I pay my tributes to four national leaders, three million martyrs, two hundred thousand dishonoured women of the War of Liberation and the greatest sons of the soil- the Freedom Fighters whose supreme sacrifices made independent-sovereign Bangladesh. I recall with gratitude those foreign states and friends who had extended their support during our Liberation War.  


On the occasion of the 'Mujib Year' marking the birth centenary of the Father of the Nation and Golden Jubilee of our victory, colorful programs have been chalked out. In the wake of Coronavirus pandemic, the programs are being celebrated following the health protocols avoiding public gathering. 


Under the undaunted leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib, the Bangalee nation got prepared for independence through Language Movement of 1948-'52, Education Movement of 1962, Six-point Demand of 1966 and Eleven-point Movement and Mass Upsurge of 1969. The Awami League secured an absolute majority in whole Pakistan in the general elections of 1970. However, Pakistanis did not allow the Bangalee nation to assume power. The Father of the Nation realized that the oppression, persecution and deprivation meted out to the Bangalee nation would not be ended without achieving independence. Accordingly, on the historic 7 March of 1971, he in front of a million of people at the then Race Course Maidan firmly pronounced, 'The struggle this time is a struggle for our emancipation, the struggle this time is a struggle for independence'. At the call of Bangabandhu Sheikh Mujib, country-wide non-cooperation movement began. Preparation for waging armed struggle also continued. On the fateful night of 25 March of 1971, the Pakistani occupation forces launched a brutal onslaught and committed genocide on the innocent and unarmed Bangalees. At the early hours of 26 March, Bangabandhu Sheikh Mujib declared independence of Bangladesh. Formal War of Independence started. The first government of the People's Republic of Bangladesh with Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the President, Syed Nazrul Islam as the Vice-President and Tajuddin Ahmad as the Prime Minister was sworn-in on 17 April at the historic Mujibnagar and led the Liberation War. The valiant freedom fighters earned ultimate victory on 16 December by defeating Pakistani occupation forces and their local collaborators- Razakar, Al-Badr and Al-Sham. We have gotten our red-green flag. 


In just three and a half years of his government, the Father of the Nation rebuilt the war-ravaged country. Destroyed roads, bridges, culverts, railways, ports were rebuilt to revive the economy. In just 10 months, our constitution was drafted on the basis of the spirit of Liberation War under his direction. In 1975, the GDP growth rate exceeded 9%. Bangabandhu Sheikh Mujib turned war-ravaged Bangladesh into a least developed country. 


While Bangabandhu Sheikh Mujib was advancing to build an exploitation-deprivation-free non communal democratic 'Sonar Bangla' overcoming all obstacles, the anti-liberation forces brutally killed him along with most of his family members on 15 August 1975. After the assassination of Bangabandhu Sheikh Mujib, the development and progress of Bangladesh came to a halt. The politics of killing, coup and conspiracy started. The assassins and their accomplices promulgated the 'Indemnity Ordinance' to block the trial of this heinous murder in the history. 
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Getting the public mandate in 1996, Bangladesh Awami League formed the government after 21 years. After assuming the office, we took initiatives to establish Bangladesh as a dignified state in the comity of nations. Through the introduction of social safety-net programs, poor and marginalized people are brought under government allowances. We made the country self-sufficient in food production with special emphasis on agricultural production. The Ganges Water Sharing Treaty was signed with India in 1996. We signed the historic Peace Accord in 1997 with the aim of establishing peace in the Chittagong Hill Tracts. By repealing the ‘Indemnity Ordinance', we started the trial of Bangabandhu Murder Case. 


Forming governments for the three consecutive terms since 2009, Bangladesh Awami League has relentlessly been working for the last 13 years to improve the living standard of the people. We are implementing the unfinished works of the Father of the Nation. Today, Bangladesh is self-reliant in food production. We are now focusing on ensuring nutrition for the people. Our sovereign rights over a vast area in the Bay of Bengal have been established through the peaceful settlement of maritime disputes with Myanmar and India. The implementation of the Bangladesh-India Land Boundary Agreement has put an end to the protracted inhuman life of the enclave people. The nation has become free from stigma by executing the verdict of Bangabandhu murder case. The trial of four national leaders has been accomplished. The trial of war criminals continues and the verdicts are being executed. 


We have formulated the Second Perspective Plan for 2021-2041 and are executing the 8th Five-Year Plan. We have started implementation of 100-year “Delta Plan-2100' for the first time in the world. Today, the benefits of Digital Bangladesh' have been expanded from urban to remote rural level. The urban facilities are being delivered to every village. All landless-homeless people are being provided houses. No one of Bangladesh will be left homeless. To keep the economy going offsetting the impacts of Coronavirus, we have so far announced 28 stimulus packages worth Tk 1,31,641 crore. A total of 99.75% people has been brought under electricity coverage. Per capita income increased to 2,554 US$ now from 543 US$ in 2005-06. We have made incredible progress in every sector of the country. Bangladesh is now a 'Role Model' in every field of socio-economic development including agriculture, education, health, communication, information technology, industry, trade and commerce. Bangladesh has received the final approval of the United Nations to graduate from a least developed country to a dignified 'developing' nation. 


Bangabandhu Sheikh Mujib elevated Bangladesh to a 'least developed country, and we took the motherland to the row of a developing' state on the auspicious occasion of 'Mujib Year' and the Golden Jubilee of our victory. Everything we have achieved in the last 50 years since our Independence has been attained by the Father of the Nation and the Awami League. I firmly believe that if this trend of development continues, Bangladesh will be established as a hunger-poverty-free and developed-prosperous country by 2041 as dreamt by Bangabandhu Sheikh Mujib, InshaAllah. 


The establishment of the nation-state ‘Bangladesh' through the victory of the War of Liberation on 16 December 1971 was the greatest achievement of the Bangalee nation. To make this achievement meaningful, we have to know and let people know about the Greatest Hero of Independence Bangabandhu Sheikh Mujib and the War of Liberation. We will convey the spirit of the great Liberation War from generation to generation- let this be our pledge on this auspicious occasion of the Golden Jubilee of our victory. 

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

     May Bangladesh Live Forever."

#
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President's message on the occasion of Great Victory Day and National Day 

Dhaka, 15 December :  

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the Great Victory Day and National Day :    


"December 16th is our great Victory Day. On this day in 1971, we achieved our long-cherished victory after a long struggle and bloodshed war. This year, we are celebrating the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the golden jubilee of Independence in a festive mood, which has added a unique dimension to the Victory Day celebration of Bengalees. On this joyous occassion, I extend my sincere felicitations and warm greetings to my fellow countrymen living at home and abroad. 


Today, I recall with profound respect the greatest Bangalee of all time Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I pay my deep homage to the valiant freedom fighters who made supreme sacrifice in the War of Liberation for the cause of country’s Independence. I remember with gratitude the four national leaders and the people of all walks of life, including the heroic freedom fighters, the organisers and supporters of the Liberation War, foreign friends, war-wounded individuals and members of the martyrs' families, who directly and indirectly contributed to our victory. The nation recalls their contributions with utmost respect.


Independence is the greatest achievement of the Bengali nation. It enabled us to achieve a sovereign country, independent nationhood, a sacred constitution, a map and a red-green flag. Behind the achievement, there was a prolonged history of deprivation, sanguinary struggle and supreme sacrifice of our people. The seeds of Independence that was sown in the Language Movement in 1952 subsequently came into being on 26 March in 1971 through the proclamation of Independence by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, overcoming various ups and downs and staging long movement and agitation. The final victory was achieved on 16 December in 1971 through a nine-month long armed war of liberation against Pakistani invading forces under Bangabandhu’s leadership and guidance.  


The aims of our independence were to attain political sovereignty as well as people’s economic emancipation. Returning to the newly independent country after being freed from Pakistan’s prison, the Father of the Nation started his journey for achieving economic self-sufficiency by rebuilding economy and infrastructure of the war-torn country, keeping the aims of Independence in mind. He called for an agricultural revolution and launched a movement against corruption, black marketeers, profiteers and looters. But the progress of democracy and development came to a halt after the brutal assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with his near and dear ones being committed by a group of anti-liberation forces on August 15, 1975. Subsequently, the autocratic and undemocratic government was emerged. 
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Overcoming various ups and downs, now a democratic government has been established in the country. With the spirit and values of our Liberation War and Independence, the Government under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina has taken ‘Vision 2021’, ‘Vision 2041’ and hundred-year long ‘Bangladesh Delta Plan 2100’ to materialise the unfinished tasks of Bangabandhu. The objectives of these plans are to attain the targets of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030 and to turn Bangladesh into a developed and prosperous country by 2041 respectively. Despite various adversities, sustained economic growth in recent years is continuing due to undertaking manifold public welfare-oriented programmes by the government. Today, Bangladesh is the 41st largest economy in the world. The country will become the 25th largest economy in the world by 2035, according to a UK research organization ‘Center for Economic and Business Research’.


The country is advancing in every socio-economic index, including health, education, women's empowerment, etc. Bangladesh, in the meantime, has been elevated to a developing country from a least developed country. The construction work of the Padma Bridge, which is being constructed by our own resources, is nearing completion. Besides, some mega projects like Metro Rail, Payra Sea Port, Karnaphulli Multipurpose Tunnel, Elevated Expressway, Rooppur Nuclear Power Plant are being implemented. Bangladesh is now a proud member of the elite satellite club through launching the Bangabandhu Satellite-1 into space. All-out cooperation as well as a positive change of outlook of our people is imperative to take this ongoing development trend forward.


Our foreign policy is being exercised in accordance with the principle of 'Friendship to all, malice towards none' as enunciated by the Father of the Nation. Bangladesh believes in world peace and harmony. Bangladesh has set a unique example of humanity in international arena by providing shelter to millions of forcibly displaced and tortured Rohingyas fled from Myanmar. We believe in a peaceful solution of the crisis. Our expatriate Bangladeshis are making a significant contribution to the national economy by sending their hard-earned remittances to the country. The nation acknowledges their contribution with gratitude.


The COVID pandemic has put human civilization to the brink of one of the worst disasters in history. The COVID-19 pandemic has temporarily hampered our development and progress, but could not halt it. Corona infection is now under control in Bangladesh due to timely and far-sighted steps taken by the government and the death rate is close to zero. The nationwide COVID vaccination program is progressing in full swing. Bangladesh is successfully coping with the Corona situation, due to the 31-point directives and the timely decision given by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina and tireless efforts of all concerned to deal with this unexpected situation. To win the war against Corona virus, I call upon the people to follow health guidelines properly.


We shall have to give institutional shape to democracy in order to deliver the benefits of Independence at people's doorstep, which we attained through the sacrifice of millions of martyrs. The political parties will have to nurture the culture of mutual respect and of tolerance of others’ opinion. Let us contribute more from our respective position in implementing the spirit and values of war of liberation and take the nation towards the path of development and prosperity. Let our country turn into ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal) as dreamt of by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. It is my expectation on the great Victory Day. 


Joi Bangla.


Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."           
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মহান বিজয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী  

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) :       


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 


“আজ ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। বাংলাদেশের বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তি হলো। আজ বাঙালি জাতির এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাঙালি। 


বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহিদ, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেইসব দেশ ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন। 


জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। করোনাভাইরাস মহামারি পরিস্থিতিতে জনসমাগম এড়িয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এসব অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৪৮-’৫২-এর ভাষাআন্দোলন, ’৬২’র শিক্ষা আন্দোলন, ’৬৬’র ছয়-দফা, ’৬৯’র এগার-দফা ও গণঅভুত্থ্যানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। ’৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ’৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। আমরা পাই লাল-সবুজের পতাকা। 


জাতির পিতা মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন। ধ্বংস প্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেন। মাত্র ১০ মাসে তাঁর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৭৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ অতিক্রম করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত  বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু ‘স্বল্পোন্নত’ দেশের কাতারে নিয়ে যান। 


সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে তাঁকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা। শুরু হয় হত্যা, ক্যু আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। ঘাতক এবং তাদের দোসররা ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করতে জারি করে ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’। 
চলমান পাতা/০২
পাতা-০২

দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে গরিব, প্রান্তিক মানুষদের সরকারি ভাতার আওতায় আনা হয়। কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। পানির হিস্যা আদায়ে ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করি। ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’ বাতিল করে আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করি। 


আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে গত ১৩ বছর ধরে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা এখন পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বিশাল এলাকার ওপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের মানবেতর জীবনের অবসান হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি গ্লানিমুক্ত হয়েছে। জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অব্যাহত রয়েছে এবং বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। 


আমরা ২০২১-২০৪১ মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর সুবিধা আজ শহর থেকে প্রান্তিক গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সকল গৃহহীন-ভূমিহীনের জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের একটি মানুষও আর গৃহহীন থাকবে না। করোনাভাইরাস মহামারিতে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে আমরা ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৪১ কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। ৯৯.৭৫ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২৫৫৪ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। আমরা দেশের প্রতিটি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প ব্যাবসা-বাণিজ্যসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে ‘রোল মডেল’। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল ‘উন্নয়নশীল’ দেশে উন্নীত হওয়ার জাতিসংঘের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে। 


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে ‘স্বল্পোন্নত’ দেশে উন্নীত করেন, আর আমরা মাতৃভূমিকে ‘উন্নয়নশীল’ দেশের কাতারে নিয়ে গেলাম ‘মুজিববর্ষ’ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এ শুভক্ষণে। স্বাধীনতার পর বিগত ৫০ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা জাতির পিতা এবং আওয়ামী লীগের হাত ধরেই হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এই উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে, ইনশাল্লাহ। 


১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা হলো বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন। এই অর্জনকে অর্থবহ করতে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সবাইকে জানতে ও জানাতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমরা পৌঁছে দিবো- বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/সুবর্ণা/মাহমুদা/আসমা/২০২১/১১০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                      নম্বর : ৫৯০৬  

মহান বিজয় দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী  

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) : 

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :  

“১৬ই ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে আমরা বহু প্রতীক্ষিত বিজয় অর্জন করি। এ বছর দেশবাসী আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপন করছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, যা বাঙালির বিজয়োৎসবে যোগ করেছে অনন্য এক মাত্রা। আনন্দঘন এ মুহূর্তে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। 
বিজয়ের এ দিনে আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, বিদেশি বন্ধু, যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যসহ সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। জাতি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।
স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এ অর্জন আমাদের এনে দিয়েছে একটি সার্বভৌম দেশ, স্বাধীন জাতিসত্তা, পবিত্র সংবিধান, নিজস্ব মানচিত্র ও লাল-সবুজ পতাকা। তবে এ অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ’৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে বীজ উপ্ত হয়েছিল দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। তাঁরই নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় পাক হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়।

আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি। পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্যস্বাধীন দেশে ফিরে জাতির পিতা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন কৃষি বিপ্লবের। আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন দুর্নীতি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরী, লুটেরাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের আপনজনদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে উন্নয়নের সেই গতি থমকে দাঁড়ায়। রুদ্ধ হয় গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা। উত্থান ঘটে স্বৈরশাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকারের।
নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে দেশে আজ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে সরকার ‘ভিশন ২০২১’, ‘ভিশন ২০৪১’ এবং শতবর্ষ মেয়াদি ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলো জাতিসংঘ ‘টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০’ অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির ফলে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিগত বছরগুলোতে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ২০৩৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে মর্মে মন্তব্য করেছে বৃটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ। 
চলমান পাতা/০২
পাতা-০২
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এখন সমাপ্তির পথে। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, কর্ণফুলী বহুমুখী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো মেগা প্রকল্প। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ অভিজাত স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য। উন্নয়নের এ ধারাকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন। 
‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’, জাতির পিতা ঘোষিত এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাসী। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমাদের প্রবাসী ভাইবোনেরা তাদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্স দেশে প্রেরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। জাতি তাদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

করোনা মহামারি মানবসভ্যতাকে ইতিহাসের এক চরম বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে সাময়িকভাবে বাঁধাগ্রস্ত করলেও থামিয়ে দিতে পারেনি।  সরকারের সময়োচিত ও দূরদর্শী পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ এখন নিয়ন্ত্রণে এবং সংক্রমণজনিত মৃত্যুর হারও শূন্যের কাছাকাছি। করোনা নিরাময়ে দেশব্যাপী টিকাদান কর্মসূচি নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১-দফা নির্দেশনা, সময়োচিত সিদ্ধান্ত ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশ করোনা পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। করোনাযুদ্ধে জয়ী হতে আমি দেশবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাই।
লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তাই আসুন, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরো বেশি অবদান রাখি, দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাই, গড়ে তুলি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’( মহান বিজয় দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।
জয় বাংলা। 

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ’শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালিত 
নিউইয়র্ক, ১৫ ডিসেম্বর : 
বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক গতকাল যথাযথ মর্যাদায় ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালন করে। 

’শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীগণ এবং অন্যান্য শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। 

 আলোচনা সভায় ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান দিনটিকে বাংলাদেশের তথা বিশ্বের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি জাতির নিশ্চিত বিজয় আসন্ন আঁচ করতে পেরে পাক হানাদারবাহিনী দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, প্রকৌশলী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ দেশের মেধাবী সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি আরো বলেন, হানাদারবাহিনীর দোসর ও স্বাধীনতাবিরোধীদের সহযোগিতায় পাকবাহিনী পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মধ্যদিয়ে তাদের পরাজয়ের জঘন্যতম প্রতিশোধ নেয়। বাংলাদেশ যাতে আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেটাই ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের মূল লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্য, শহিদ বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। 

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে করোনাভাইরাসজনিত মহামারির কারণে স্বাগতিক দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন করে কনস্যুলেটে এই দিবসটি পালন করা হয়। 

#
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সমুদ্র তলদেশের সম্পদের পূর্ণ সুবিধা ঘরে তুলতে আইএসএ-কে
বর্ধিত সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার

কিংস্টন, (১৫ ডিসেম্বর): 
“সমুদ্র তলদেশের বিস্তীর্ণ এবং অনাবিষ্কৃত সম্পদের রয়েছে অপার সম্ভাবনা, যা বাংলাদেশসহ কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকায় রূপান্তরধর্মী পরিবর্তন আনতে পারে। গভীর সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সক্ষমতা বিনির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষের (আইএসএ) কাছ থেকে বর্ধিত সহযোগিতার প্রয়োজন যাতে সমুদ্রতলের সম্পদের পূর্ণ সুবিধা আমরা ঘরে তুলতে পারি–গতকাল ক্যারিবিয়ান দেশ জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টনে অবস্থিত আইএসএ-এর ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন আইএসএ এবং জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।
প্রদত্ত বক্তব্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহীত রূপকল্প ২০৪১ এর কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। রুপকল্প ২০৪১ এর অগ্রযাত্রাকে আরো গতিশীল করতে সমুদ্র তলদেশের সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধার ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা এবং সমুদ্র তলদেশে বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে সহজতর করার ওপর জোর দেন তিনি।
স্থায়ী প্রতিনিধি সমুদ্র তলদেশ থেকে খনিজ অন্বেষণ করার সময় সামুদ্রিক পরিবেশ সুরক্ষার ওপরও জোর দেন। এক্ষেত্রে তিনি সামুদ্রিক পরিবেশ এবং এর সম্পদের কার্যকর ব্যবহার, সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য সম্প্রতি প্রণীত ‘বাংলাদেশ মেরিটাইম জোনস্ আইন’ এর বিষয়টি অধিবেশনে তুলে ধরেন।
কিংস্টনে ১৩ ডিসেম্বর আইএসএ-এর ২৬তম বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়েছে যা ১৫ ডিসেম্বর শেষ হবে। রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা আইএসএ-এর মহাসচিব মাইকেল ডব্লিউ লজের আমন্ত্রণে এ অধিবেশনে যোগ দেন। তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে সংস্থাটির সদস্য দেশসমূহের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থায়ী প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এর সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব:) মো: খুরশেদ আলম বর্তমানে আইএসএ কাউন্সিলের সভাপতির দায়িত্বপালন করছেন।

#
অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা//মানসুরা/২০২১/১০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                      নম্বর : ৫৯০৩                                                                                  

মহান বিজয় দিবসে জাতীয় কর্মসূচি
ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) : 

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে এবার জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।  


কর্মসূচির মধ্যে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রত্যুষে বিজয়ের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে ৩১ বার তো পধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির সূচনা হবে।


সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। 


বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ, মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত সদস্যগণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।


এছাড়া সকাল সাড়ে ১০টায় তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিত বাহিনীর বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রীও এ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।


দিনটি সরকারি ছুটির দিন। সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনাসমূহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত হবে। ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহকে জাতীয় পতাকা ও অন্যান্য পতাকায় সজ্জিত করা হবে। ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন বাহিনীর বাদক দল বাদ্য বাজাবেন।


দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী প্রদান করবেন। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এদিন সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। এ উপলক্ষ্যে ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করছে।


বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশুদের চিত্রাঙ্কন, রচনা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করবে।


বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ‘জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।


এছাড়া মহানগর, জেলা ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে।


ডাক বিভাগ স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও উপাসনার আয়োজন করা হবে এবং এতিমখানা, বৃদ্ধাশ্রম, হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু বিকাশ কেন্দ্রসহ অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে। দেশের সকল শিশু পার্ক ও জাদুঘরসমূহ বিনা টিকিটে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং সিনেমা হলে বিনামূল্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হবে।


‘এদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভ ও ভূগর্ভস্থ জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্যভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ও পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।


জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে অনুরূপ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

#

মারুফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/সুবর্ণা/মাসুম/২০২১/১১০০ ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী                                                                                                                      নম্বর : ৫৯০২       
বিজয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বিধি মেনে চলার আহ্বান
ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ ডিসেম্বর) : 
  
১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন এবং কনস্যুলার অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন    করা হবে।  


বিজয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে যথাযথ বিধিমালা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)’ এর বিধি ৩ অনুযায়ী ‘জাতীয় পতাকা’ গাঢ় সবুজ রঙের হবে এবং ১০:৬ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার সবুজ রঙের মাঝখানে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। লাল বৃত্তটি পতাকার দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। পতাকার দৈর্ঘ্যের নয়-বিংশতিতম অংশ হতে অঙ্কিত উল্লম্ব রেখা এবং পতাকার প্রস্থের মধ্যবর্তী বিন্দু হতে অঙ্কিত আনুভূমিক রেখার পরস্পর ছেদবিন্দুতে বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু হবে।


জাতীয় পতাকার সঠিক মাপ ও যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করে অনেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকেন, যা জাতীয় পতাকার অবমাননার শামিল।  
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